শকুত্তল]। 


টিবি 


শ্্রীঅবনীন্্রনাথ ঠাকুর 


প্রণীত। 


দ্বিতীয় সংস্করণ 
ও সুশা ছু জানা) 


ঘি নী সুতি লুদি ও 


ঞভিব। ও 
আদি আঙ্গীসমাজ এক 
আদেবেন্ধনাণ অকাচাব। * 
দুরিত। 
রন অপব িতপুৰ রোড । 


২৭৭০ লাগ । 
মল ঘন আনা। 


শকুত্তল। 


সপ্পাপািসজা্ স্থাপন ভীত এ পা ০4 পাত পা 


এক নিবিষ্ত অরণ্য ছিল । তাতে ছি হড ঝড় 
বট, সারি সারি তাল হমাল, পাহাড় পর্বত - আঃ 
ছিল__ছেোটি নদী মালিনী । 

মালিনী জল বড় স্থির, পাশার মত; তাত 
গাছের ছায়!, নাল আকাশের ছায়া, নাও, মেঘের 
ছায়া) উজ পাখীর ছা সকলি বেখা ফেভি। 
আর দেগ। ঘে'ত গাছের তলায়-কতক %1৭ কুটীরের 
ছায়া । 

নলিতীে থে নিবিড় বন ছিল ত:তে অনেক 
জীব জগত ছিল । ক্ষত হাস, কত বক, সারাদিন 
খালের ধারে, বিলেৰ জলে ঘুরে বেড়ীত। কত 
ছোট ছে টি পাখী, কত টীষাপাখীর ঝাঁক গাছের 
ডালে গালে গান গাইত, কোটরে কে।টরে বাসা 
বাদত । দলে দলে হরিণ, ছোট ছোট হবিণ-শিপু, 


১ পকুস্ুল! ॥ 


কুশের বনে, ধানের ক্ষেতে, কচি ঘাসের মাঠে 
খেল। করত । বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় যয়ূর 
নাচত। 

এই বনে "ভন হাজীর বদরের এক শকাণ্ড ঘট 
গাছের তলার সহষি কণুদেবের আশ্রম ছিল দেই 
শাঞ্জমে জটাখারী তগন্দী ক]ু আর মা-গৌতমী 
(লেন: ভাদর পাতার কুটান ছিল, পরণে 
বাকল ছিল, গোধাল-ভ্ুরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর 
ছিল, কার ছিল বাকল-পর। কন্তকগুলি খখিকুমার | 

তা'র। কণুদেদের কাছে তেদ পড়ত মাঁলিনীর 
জলে তর্প" করঅ, গাচ্ছের ফলে অতিখ সেবা করত, 
বনের কুলে দেখতার অঞ্জলি দিত! আর কি 
করত $_-বনে ধনে হোমের কাঠ কুড়িষে বেড়াত, 
কাঁলে। গাই ধগলো গাই মাঠে রাতে যে'তি। সবুজ 
মাঠ ছিল তী,তে গাই বাছুর চর বেড়াত, বনে ছায়া 
ছিল তা'তে গাখাল-খধিরা খেলে বেড়াত। তাদের 
ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটী ছিল, 
বেণুবীশের বাদি ছিল, বটপাতাব ভেলা ছল ; আর 


শকুন্তলা । তু 


ছিল--খেলাবার সাথী ধনের হরিণ, গাছের ময়ূর ; 
আর ছিল--_ষাঁগৌতমীর মুখে দেবদনবের ুদ্ধকখা, 
তাত কণের »খে মধুর নিবে গান। 

সকাল ছিল, ছিল ন/ কেবল--আদীর শর 
নাপিক--ছোট মেয়ে--শরুন্তলা । একদিন নিশ্বতি 
রাতে জপ্নরী মেবকা তার কূপের ভাঁলি-_ছাধের, 
বাছা--শকুত্তলা মেব্েকে সেই তপোবনে ফেলে. 
রেখে গেল । বনের পীগার! তাকে ভানাষ ঢেকে 
বুকে বিল সারা রাত বসে রইল । 

বনের পারথীদেরও দয়ামায়া আছে, কিন্তু সেই 
নেনকা! পাঁধাণীর কি কিছু দয়া হল! 

খুব ভোঁর বেলাষ ভপোবনের ষত খষ-কুমার' 
হনে বনে ফল ফুল ক্ুডতে শিযোছল। তাশ্রা' 
আমলকীর বনে আমলকী, হরীতকীর বনে হবীতকী, 
ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িষে নিলে; তার পরে 
ফুলের বনে পুজার ফুল কুল্তে ভুলতে পাখীদের 
মাঝে ফুলের মত সুন্দর শকুস্তলা মেয়েকে কুড়িষে, 
পেলে । সবাই মিলে তাকে কোলে কবে তা 


পচ শকুকল) । 


কণের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের 
কত পাখী, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাস৷ 
ধবীধলে । শকুস্তলা সেই তপোধনে, সেই বটের 
ছায়ায় পাতার কুটারে, মা-গৌতমীর্র কোলে পিঠে 
মান্ষ হতে লাগল । তার পর শকুন্তলার বখন বয়স 
হুল তখন তাতঃ কণু পৃথিবী খুঁজে শকুস্তলার বর 
আনতে চলে গেলেদ । শবকুস্তলার হাতে তপোবনের 
ভার দিয়ে গেলেন । 

শকুস্তলার আপনার মা বাপ তাকে পর করলে, 
(কিন্ত যর পর ছিল তা"রা তার আপনার, ভুল) 
ভাতঃ কণু তা"র আপনার, মা-গৌতমী তা'র আপনার, 
খযিবালকের। তার আপনার ভায়ের মত, গোয়ালের 
গাই বাছুর-সেও তা'র আপনার, এমন নি বনের 
লতা পাতা তারাও জার আপনার ছিল। আর 
ছিল--তা'র বই এ।পনার ছুই প্রিয়সখী--অনসুয্বা, 
প্রিয়ম্থদী ; আর ছিল একটি মাঁহারা হরিপ-প্রিু-_- 
বড়ই ছোট--বড়ই চঞ্চল। 

শ্ভন সখীর আদ্দকাল অনেক কাজ, ঘরের কাজ, 


শকুদ্তুলা | ৫ 


অতিথি সেবার কাজ, সকালে সন্ধ্যায় গাছে জল 
দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকা লতার বিষে দেবার 
কাজ ; আর শকুন্তলা ছুই সখীর আর একটি কাজ 
ছিল---তা।”না পুতিদিন মাধবী-লতায জল দত আর 
ভাঁব্ত, কবে ওই মাধবীল্তায় ফুল ফুটবে, সেই দিন 
সখী শককুস্তলার বর আম্বে। 

এ ছাড়া আর কি কাঁজ ছিল ?--হরিণ-শিশুর 
মত নির্ভডষে এ-বনে লে-বনে খেল! করা, জ্মরের মত 
লতা-বিতানে গুণ গুণ গল্প করা) নয়তো মরালীর 
অত মালিনীর “হম জলে গা ভাসান ; আর প্রতিদিন 
সন্ধ্যার আধারে বনপথে বনদেবীর দত তিন পখীতে 
যরে ফিরে আসা.--এই কাজ । ূ 

একদিন দক্ষিণ বাতাসে সেই কুস্থমবনে দেখতে 
দেখতে প্রিধ মাধবীলতার সর্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। 
আজ সখীর বর আসবে বলে চঞ্চল হরিণীর মত চঞ্চল 
অনদুষা শ্রয়ম্থদা' আরে! চঞ্চল হয়ে উঠল। 


৯পসপপাসপত 


হত্বস্ত। 


যে দেশে খধির তপোবন ছিল, দেই দেশের রাজার 
নাম ছিল-ছুগ্মন্ত। সেকালে এতবড় গাঁজা কেউ 
ছিল না। তিনি পূব দেশের রাজা, পশ্চিম দেশের 
রাজ, উত্তর দেশের রাজা, দক্ষিণ দেশের রাজা, 
সব রাজার রূজ! ছিলেন! সাঁত-লম্দ্দ তের ন্দী-.. 
সব তী”র রাজ্য ! পৃথিবীর এক রাঁজা--রাজা ছু'ঘত্ত। 
ভা”র কত সৈন্য সামন্ত ছিল, হাতিশীলে কত হাতি 
ছিল, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া ছিল, গাঁড় খানায় 
কত সোনা রূপার রথ ছিল, রাজম্হলে কত দান 
দাসী ছিল; দেশ জুড়ে তা”র স্থনাম ছিল, ক্রোশ 
'জুড়ে সৌনার রাজপুরী ছিল, আর ব্রাক্গণকুমার 
মাধব্য সেই রাজার প্রিয় সখ! ছিল। 

যেদিন তপোবনে মন্লিকার ফুল ফুটল সেইদিন 
সাত-সমুদ্র তের-নদীর রাজা--রাজা! হুম্সস্ত প্রিয়সথা 
মীধব্যকে বল্লেন পচল বন্ধু, আজ ম্বগয়ায় যাঁই।” 
স্নগয়ার নাে মাধব্যের যেন ভ্বব এল। গরীব ব্রাহ্ম” 


শকুস্তলা। শ 


সাজধাড়িতে রাজার হালে থাকে, ছবেলা খাল থাল 
লুচি মন্ডা, ভার ভার ক্ষীর দই দিযে মোটা পেট 
ঠাণ্ডা রাখে, ধগয়ার নামে বেচারার মুখ এতটুকু 
হয়ে খেল, বাঘ ভালুকের ভন্ষে প্রাণ কেপে উঠল । 
“না” বলবার যো কি, রাজার আজ্ঞ।! অমনি হাতি- 
শীলে হাতি সাজল, ঘোঁড়াশালে ঘোঁড়। সাজল, 
কোমর বেঁধে পাঁলোয়ান এল, বর্ধা হাতে শীকারি 
এল, ধনুক হাতে বাঁধ এল, জাল ঘাড়ে জেলে 
এল । তার পর সারথী রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, 
সিংহদ্ধারের সোনার কপাট ঝন্ঝন। দিয়ে খুলে 
গেল। 

রাজা সোনার রথে শীকারে চল্লেন।. দুপাশে 
ছুই রাজহস্তি চামর ঢোঁলাতে চলো» ছত্রধর রাঁজ- 
ছত্র ধরে চল্লো, জঁয়চাক বাজতে বাজতে চাল্লো, 
'আর সর্বশেষে প্রিষ্মস্থ। মাধধ্য এক খোঁড়া ঘোড়ায় 
হটহট্‌ করে চলেন | 

ক্রমে রাজ! এ-বন সে-বন ঘুরে শেষ মহাবনে 
এসে পড়লেন। গাছে গাছে ব্যাধ ফাঁদ পাঁততে 


চে শকুস্কলা ৷ 


লাশপ, খালে বিলে জেলে জাঁল ফেলতে লাগল, 
স্ন্যৈ সাযস্ত বন ঘিরতে লাগল, বনে নাড়া পড়ে 
গেল । 

গাছে গাছে কত পাখী, কত পাখীর ছানা পাতার 
ফাঁকে ফাকে কচি পাতার মত ছোট ডান। নাঁড়ছিল, 
রাঙা ফলের মত ডাঁলে দুলছিল, আকাশে উড়ে 
যাচ্ছিল, কোটরে ফিতে আসছিল, কিচমিচ করছিল । 
ধ্াাধের সাড়া পেষে, বাসা ফেলে কোটর ছেড়ে, কে 
কোথায় পালাতে লাগল । মোষ গরমের দিনে 
ভিজে কাঁদায় পড়ে ঠঞ্জা হচ্ছিল, তাড়। পেয়ে-- 
শিং উচিষে খ্বাড় খেয়ে গহন বনে পালাচ্ছে 
লাগল । হাতি গুড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, 
শালগাছ্ছে গা ঘমছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা 
তাড়াচ্ছিল, ভষ পেষ়ে--শু'ড় ভুলে, পদ্মবন দলে, 
ব্যাধের জাল ছিড়ে, পালাতে আরম্ভ করলে । বনে 
বাধ হাকাঁর দিযে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে 
উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল। 

কত পাখচ কত বরা, কত বাঘ, কত ভালুক, 


শকুষ্তল! । ৯ 
কেউ জালে ধরা পড়ল, কেউ ফাঁদে বাধা পড়ল, 
কেউ ব। তলোয়ারে কাট। গেল; বনে হাহাকার 
পড়ে গেল। বন্তনর বাঁঘ বন দিয়ে, জলের কুমীর 
জল দিয়ে, জীক/শের পাখী আকাশ ছেয়ে পালাতে 
আরম্ত করলে । টু 

ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ -পাখীর সঙ্গে ছুটল, তীর নিজকে 
বীর বাঘের সঙ্গে গেল, জাল ঘাড়ে জেলে মাচ্ছের 
সঙ্গে চল্লো, রাজা সোনার রথে এক হরিণের সঙ্গে 
ছুটলেন। . হরিণ প্রাণভয়ে হাওয়ার মত রথের আগে 
দৌড়েছে, সোগার রথ তা'র পাছে বিদ্যুতের বেগে 
চলেছে। রাজার সৈন্য সামস্ত, হাতি, থোড়। শ্রিয়- 
সখা মাধব্য, কতদুরে কোথায় পড়ে রইল। .কেবল 
রাজার রথ আর বনের হরিণ নদীর ধার দিয়ে, বনের 
ভিতর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চল্লো । 

যখন গহন বনে এই শিকাঁর চলছিল তখন সেই 
তপৌোবনে সকলে নির্ভয়ে ছিল। গাছের ভালে 
টীয়াপাখী লাল ঠোঁটে ধান খ,টছিল, নদীর জলে মনের 
সুখে হাস ভাঁসছিল, কুশবনে পোৌঁষা হরিণ নির্ভয্বে 


১০ শকুক্তলা। 
খেল! করছিল ; আর শরুস্তলা, অনসুয়া, প্রিয়ন্বদা-_. 
তিন সখী কুপ্জরনে গুম্গুন্‌ গল্প করছিল । 

এই তপৌবনে সকলে নির্ভয়, কেউ কারো হিংসা 
করে না। মহাযোগী কণের তপোবলে বাঘে গরুতে 
এক ঘাটে জল খায়। হরিণ-শিশু ও সিংহ-শাবক 
এক বনে খেল! করে, এ বনে রাজাদেরও শিকার করা 
নিষেধ। রাজার শিকার-_সেই হরিণ ভর্দশ্বাসে 
এই তপোবনের ভিতর চলে গেল। রাঁজাঁও অমনি 
ধনুঃশর ফেলে খধিদর্শনে চল্লেন । | 

মেই তপোবনে -সোণার রথে পৃথিবীর রাজী, 
আর মাঁপবীকুঞ্জে রূপসী 'শকুস্তলা,_-ছুজনে দেখা 
হল। 

এদিকে মাধব্য কি বিপদেই পড়েছে! আর স্সে 
পারে না! রাজভোগ নাহলে তার চলে না, নরম 
বিছান। ছাড়! ঘুম হয় না, পাল্কী ছাড়া. সে এক পা 
চলে না, তা*র কি সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে “ওই 
বরা যায় ওই বাঘ পালায়” করে এ-বন সে-বন ঘুরে 
ষেড়ীন পৌষায় ? পন্থলের পাতা-পচা কষ! জলে কি 


শকুত্তলা। ১১ 


তার তৃষ্চ। ভাঙ্গে? ঠিক সময় রাজভোগ ন। পেলে 
সে অন্ধকার দেখে, তা*র কি সারাদিনের পর একটু 
আধপৌড়া মাংসে পেট ভরে £ পাতার বিছানায় 
মশার কামড্রে ত”র কি ঘুম হয় 8 বনে এসে ব্রাহ্মণ 
মহা৷ মুক্ষিলে পড়েছে! সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে 
ফিরে সর্ববাঙ্গে দারুণ ব্যথা, মশার জ্বালায় রাত্রে নিদ্রা 
নেই, মনে সর্বদা ভয়_7ওই ভালুক এল, ওই বুঝি 
বাঘে ধরলে! ভয়ে ভয়ে বেচা্না আধখান! হয়ে 
গ্েছে। রাজাকে কত বোঝাচ্ছে-_“মহারাজ, রাজ্য 
ছারখ্যরে যায়, শরীর মাঁটী হল, আর কেন %. রাজ্যে 
চলুন ।” রাজা তবু শুমলেন না, শকুত্তলাকে দেখে , 
অবধি রাজকাধ্্য ছেড়ে, মৃগন্বা' ছেড়ে, তপস্বীর মত 
সেই তপোবনে রইলেন। রাজ্যে রাজার ম! ব্রত, 
করেছেন, রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তব রাজ্যে 
ফিরলেন না, কত ওজর আপত্তি করে মাধব্যকে সব 
সৈন্য সামন্ত সঙ্গে মার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একলা! 
সেই তপোবনে রইলেন। ও 

মাধব্য রাজবাড়িতে মনের আনন্দে রাজার হালে, 


এ শকুস্তণা 
আছে, আঁর এদিকে পৃথিবীর রাজ বনবাসীর মত 
ঘনে বনে “হ। শকুন্তলা যো শকুস্তলা” বলে ফিরছে. 
হাতের ধনুক, তুণের বাণ কোন্‌ বনে পড়ে আছে! 
রাজবেশ নদীর জলে তেসে গেছে, সোঁণার অঙ্গ কালি 
হোঁয়েছে, দেশের রাজ বনে ফিরছে ! 

আর শকুন্তলা! কি করছে £-_নিকুঞ্জবনে পদ্মের 
বিচ্বানার বসে পদ্মপাতীয় মহারাজকে মনের কথ। 
লিখছে । রাজাকে দেখে কে জানে তা"র মন কেমন 
হ'ল! একদণ না দেখলে প্রাণ কাঁদে, চক্ষের জলে 
বুক ভেদে যায়। হুই সখী তাকে পদ্মফুলে বাতাস 
করছে, গল! ধরে কত আদর ধরছে, আঁচলে চোখ 
মোছাচ্ছে, আর ভাঁবছে--এইবার ভোর হ+ল, বুঝি 
সখীর রাজ! ফিরে এল । 

তারপর কি হ'ল? 

দুঃখের নিশি প্রভাত হুল, মাধবীর পাতাষ 
পাতায় ফুল ফুটল, নিকুপ্জের গাছে গাছে পাখী ডাকল, 
সখাঁদের পোষ! হরিণ কাছে এল। 

'আর কি হ'ল ?1-- 


শকুত্তলা। ডি 


বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল । 
আর কি হ'ল +--» 
সুখিবীর রাজা আর বনের শকুস্তলা--ছুজনে 
মাল! বদল হ'ল । ছুই সখীর্র মনোবাঞ্চা পুর্ণ হ'ল । 
তারপর কি হল £-- 
: তারপর কতদিন পরে সোপার সবে ফোণার রথ 
রাজাকে রাজ্যে নিয়ে গেল, আর আধার বনপথে 
ছুই প্রিয়দখী শকুস্তলাকে ঘরে নিয়ে গেল। 


তণপোবনে। 


ডাহা ৫21৮৫-৫রারররই 


রাজা রাজ্যে চলে গেলেন, আর শকুস্তলা সেই 
বনে দিন গুণতে লাগল। 

যাবার সময় রাজা নিজের মোহর আংটী শকু- 
স্তলাকে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন__“স্থন্দরি, তুমি 
প্রতিদিন আমার নামের একটি করে অক্ষর- পড়বে, 
নামও শেষ হবে আর বনপথে সোণার রথ তোমাকে 
নিতে আসবে।* 

কিন্তু হায়, সোণার রথ কই এল ? 

কতদিন গেল, কত রাত গেল; ছুম্সস্ত নাম 
কতবার পড়া হয়ে গেল, তবু সোণার রথ কই এল! 
হাঁয়, হায়, সোণার সাঁঝে সোণার রথ সেই যে গেল 
আর ফিরল না! 

পৃথিবীর রাজা সোণার সিংহাসনে, আর বনের 
রাণী কুটার দুয়ারে,--ছুই জনে ছুই খানে। 


শকুস্তলা । ১৫ 


ঘ্বাজার শোকে শকুত্রলার মন ভেঙ্গে পড়ল। 
কোথা রইল অতিথিসেবা, কোথা রইল পোষা হরিণ, 
কোথা রইল সাধের নিকুগ্জবনে প্রাণের ছুই প্রিয়- 
সগ্গা' শকুত্তলীর মুখে হাসি নেই, চখে ঘুম নেই ? 
রাজার ভাবনা নিয়ে ক্টীর ছুয়ারে প্রাফাণ-প্রতিমা 
বসে রইল 1 

র'জার রথ কেন এল্না? কেন রাজা ভূলে 
রর গ |] 

রাজা রাজ্যে গেলে একদিন শকুত্তলা কুটার 
ছুয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে বসে রাজার কথা 
ভাবছে__ভাবছে আর কাঁদছে, এমন সময় মহুয়ি 
ছুর্ববাস! ভ্ুম্বারে অতিথি এলেন, শকুন্তলা জানতেও 
পারলে না, ফিরেও বে থলে না। একে ছুর্ববাঁস! মহ 
অভিমানী, একটুতেই মহা রাগ হয়, কথায় কথায় 
যাকে তাকে ভল্ম কর ফেলেন, তার উপর 
শকুত্তলার এই অনাদর--ভা”কে প্রণাম করলে না, 
বসতে আসন দিলে না, পা ধোবার জল দিলে না। 

ছুর্ববাসার সর্বাঙ্গে যেন আগুণ ছুটল, রাগে 


১৬ শকুত্তলা ॥ 
কাপ্তে কীপ্তে বল্‌ুলেন--“কি অতিথির অপমান £ 
পাপীয়ুসি, এই অভিশম্পাত কগছি--যাঁর জন্যে 
আমার অপমান করলি সে যেন তোকে কিছুতে না 
চিনতে পারে ।৮ 

হায়, শকুস্তলার কি তখন জ্ঞান ছিল --যে দেখবে 
কে এল কে গেল! হুর্বাসার একটি কখাও তা”র 
কাণে গেল না । মহামানী যহধষি ভুর্বাসা ঘোর 
অভিশম্পাত করে চলে গেলেন--সে কিছুই জানতে 
পারলে না, কুটীর ছুয়ারে আনমনে যেমন ছিল 
তেমনি রইল | অনসূষ়া প্রিয়ম্বদা ছুই সী উপবনে 
ফুল তুলছিল, ছুটে এসে ছুূর্ববাসার পায়ে লু্ঠিষে 
গড়ল। কত সাধ্য সাধনা করে, কত কা'কুতি 
মিনতি করে, কত হাতে পায়ে ধরে হুর্ববামাকে শাজ্ত 
করলে! শেৰ এই শাপাস্ত হ'ল-_-“রাজ! যাবার 
সময় শবুস্তলাকে যে আটা দিযে গেছেন (সই 
আত্টা যদি রাজাকে দেখাতে পাঁরে তবেই রাজা 
শকুত্তলীকে চিনবেন ; যত দিন সেই আংটা রাজার 
হাডে না পড়বে ততদিন রাজ। সব ভূলে থাকবেন ॥৮ 


শকুন্কলা'! ০ 
ছুব্বানীর অভিশাপে তাই পৃথিবীর রাজা সব ভূলে 
প্লেন 1 বনপথে সোখার রথ আর ফিরে 
এল না । 

এদিকে ছুর্বাসাও চলে গেলেন আর তাতঃ কণু 
তপোবনে ফিরে এলেন ।. সারা পৃথিবী খুঁজে শকু- 
স্তলার বর মেলেনি। তিনি ফিরে এসে শুনলেন 
সার! পৃথিবীর রাজা বনে এসে তা"র গলাম্ম মাল! 
দিয়েছেন। ভাতঃ কণের আনন্দের সীমা রইল না, 
তখনি শফ্স্তলাকে রাজার কাছে পাঠাবার উদ্যোগ 
করতে লাগলেন। দুঃখে অভিমানে শকুন্তলা মাটীতে 
মিশে ছিল, তাছে কত আদর করলেন, কত 
আশীর্ববাদ্দ করলেন ! ৃ 

উপবনে ছুই সখী যখন শুনলে শকুস্তল। শ্বশুর- 
বাড়ি চলো, তখন তী'দের আর আহ্লাদের সীমা 
রইল না! প্রিয়দ্বদ। কেশন্ন ফুলের হার নিলে, অন- 
সুযা গন্ধফুলের তেল বিলে । দুই সখীতে শকুস্তলাকে 
সাজাতে বনল। 
তা”র মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল ছিলে, 


জি 


পাল শকুস্তল ৷ 
কপালে সিঁছর দিলে, পায়ে 'ল্ডা দিলে, নতুম 
বাকল দিলে ১--তবু'ত মন উঠল না? সখীর এ কি 
বেশ করে দিলে £ | 

প্রিয়সখী শকুম্তলা; পৃথিবীর রাণী, আ”র কি এই 
সজ £ হাতে ম্বণালের বালা, গলায় কেশরের মালা, 
খোপায় মলিকার ফুল, পরণে বাকল ?--হায়, হায়, 
তির মালা কোথায় ? হীরের বাল! কোথায় £ 
ঘোণার মল্‌ কোথায় ? পরণে সাড়ী কোথায় ? 

বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্চ। পুর্ণ কর়- 
লেন। 

বনের গছ থেকে ফোপার সাড়ী উড়ে পড়ল, 
হাতের বাল। খসে পড়ল, মতির মালা ঝরে পড়ল, 
পায়ের মল বেজে পড়ল। বনদেবতারা পলকে 
বনবাসিনী শকুন্তলাকে রাজ্যেশ্বরী মহারাণীর সাজে 
সাজিষে দিলেন । 

তারপর যাবার সময় হল। হাঁয়, যেতে কি পা! 
সরে, মন কি চাষ £ 

 শকুন্থলা কোন দিকে মাবে,সোণার পুরীতে 


শকুস্ভলা ১ 


রাণীর মত রাজার কাছে চলে যাঁবে-_না--তিন 
সখীতে বনপথে আজনম্ম-কালের তপোবনে ফিরে 
যাবে * 

এদিকে শুভলগ্র বহে যায়, ওদিকে বিদারর আর 
শেষ হয় না। কুঞ্জবনে মলিকা। মাধবী কচি কচি 
পাত! লেড়ে ফিরে, ডাকছে, মা-হারা হরিণ-শিশু 
সোণান্ব আচল ধরে বনের দিকে টানছে, প্রাণের 
দুই প্রিষসখী গল! ধরে কাদছে। এক দণ্ডে এত 
মাখা এত ভালবাসা কাঁট।ন কি সহজ ? 

মা-হারা হরিণ-শিশকে তাতঃ কণের হাতে-_ 
প্রিয় তরুলতাদের প্রিএসখীদের হাতে সঁপে দিতে 
কৃত বেলাই হয়ে গেল? 

তপোবনের শেষে বট গাছ, সেইখান থেকে তাতঃ 
কণু ফিরলেন! ছুই সখী কিদে ফিরে এল । আসবার 
সময শকুষ্লার আঁচলে রাজার সেই আংটা বেঁধে 
দিলে, বলে দিলে--“দেখিস্, ভাই, যত্ন করে, 
রাখিস” 

তারপর বনের দেবতাঁদের প্রণাৰ করে) ভাঁতিঃ 


হও পকুস্তণ। ' 
কণুকে প্রণাম করে, শকুস্তল: র।্পুরীর দিকে: চলে 
গেল। 

পরের মেঘে পর হ'য়ে পরে দেশে চলে" গেল, 
বনখান। আধার করে গেল ! 

খধির অভিশীপ কখন মিথ্যা হয় না।: রাজপুরে 
যাবার পথে শকুস্তলা একদিন শচতীর্ঘের জলে গ! 
ধুতে গেল। সীতার জলে গা ভাঁসিষে, নদীর জলে 
ঢেউ নাচিয়ে শকুন্তলা! গা ধুলে। রঙ্গতরে অঙ্গের 
সাড়ি জলের. উপর বিছিয়ে দিলে;. জলের মত 
চিকণ অচল জলের সঙ্কে মিশে গেল, ঢেউয়ের সঙ্গে 
গড়িয়ে গেল। সেই সময় ভুর্বাসার শাপে রাজার 
সেই আংটী শরকুস্তলার চিকণ আঁচলে, এক কোণ 


থেকে অগাঁধ জলে পড়ে গেল, শরুস্তলা জানতেও 
পারলে না। 


তাঁরপর ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে, কালে! হুল 
এলো করে, হাসিমুখে শকুত্তল! বনের ভিতর . দিয়ে 
বাজার কথ। ভাবতে ভাবতে শুন্য আঁচল নিয়ে রাঁজ- 
পুরে চলে গেল। আংটীর কথা মনেই পড়ল না । 


রাজপুরে॥ 

ছু্বাসার শাপে রাজা শবুস্তভলাকে একেবারে 
সালে বেশ স্থুশে আছেন । সাত ক্রোশ জুড়ে রাজার 
কাত মহল বাড়ি ; তার এক এক মহুছ্ছে এক এক রকম 
কাজ ছলছে। প্রথম মহলে রাজসভা ;১--সেখানে 
'সোগার থামে সোণার ছাত, তার তলায় সোপার 
সিংহাসন 7 সেখানে দোষী নির্দেষের মিচার চলছে । 
তারপর দেবমন্দির ; সেখানে দোণার দেওয়ালে 
মানিকের পাখী, মুক্তোর ফল, পান্নার পাতা ১) মাঝ- 
খানে প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড ;-সেখানে দিবারাত্ি হো 
হচ্ছে । তারপনধ অভতিথি-শীল! ;_ সেখানে সোণার 
থালায় ছুসন্ধ7! লক্ষ লক্ষ অতিথি খাচ্চে। তারপর 
নৃত্যশালা ;--স্খোনে নাচ চলছে, সান্রে উপর 
সোণার নুপুর রুণুঝুন্ষ বাজছে, স্ষটিকের দেওয়ালে 
জঙ্গের ছায়া তালে তলে নাচছে । সঙ্গীতশালায় 
গান চলছে, অন্তক্জু্কর স-সারের কাজ চলছে, উপ্প- 
বুুন উত্সব চলছে । ,সাঁণার পালক্কে পৃথিবীর রাজ! 
রাজ ছুক্ষস্ত বসে আছেন, দর্ষিণ-হুঙ্ারে ঘরে দক্ষি- 


হক শকুক্ধলা । 


পের বাতাস আসছে ;--শকুস্তলার কথ। তা”র মনেই 
নাই । হায়, ভুর্ববাসার শাপে সখের অন্তঃপুরে 
সোণার পালস্কে রাজা সব ভুলে রইলেন । 

কার শকুল্ত ল;কত ঝড় ব্বষ্টিতে--কত পথ চলে-- 
বাজার কাছে. এল, রাজা চিনতে পারলেন না 2 
বল্লেন--ক ন্যে, তুমি কেন এসেছ, কৈ চাও £ 
টাক! কড়ি চ/ও,---না--ঘর বাঁড়ি চাও, কি চাও £* 

শকুস্তলা বল্লে--মহারাজ, আমি টাকাও চাই 
না, কড়িও চাই না, ঘর বাড়ি কিছুই চাই লা, আমি 
চাই তোমায় । তুমি আমার রাজা, আমার গলাঘ্ব 
মালা দিয়েছ, আমি তোমায় চাই |” 

বাজ বল্লেন--ছি ছি, কন্যে, একি কথা ? 
তুমি হলে বনবাসিনী তপন্বিনী, আমি হুলেম রাজো- 
শ্বর মহারাজা, আমি তোমায় “কন মালা দেব ? টাক? 
চাও টাকা নাও, ঘর বাড়ি চ1ও তাই নাও, গাষের 
গহনা চাঁও তাঁও নাও । র*জোশ্বরী হতে চাও---এ 
কেমন কথা £* 

রাজার কথায় শ্স্তলার প্রাণ কেপে উঠল» 


শকুত্তলা ৷ ২৩ 
কাদতে কাদতে বল্লে_ মহারাজ, সে কি কথা? 
আমি যে সেই শকুম্তলা- আমায় ভূলে গেলে ? মনে 
নেই, মহারাজ) সেই মাধবীর বনে একদিন আমরা 
তিন সখীন্যে গুন্‌ গুন্‌ গল্প করছিলুম এমন সময় তুমি 
অতিথি এলে ; সখীরা তোমায় পাঁধোবার জল দিলে, 
আমি আঁচলে ফল এনে দিলেম, তুমি হালি সুখে তাই, 
খেলে। তারপর একটা পদ্মপাতায় জল নিয়ে 
আমার হরিণ-শিশুকে খাওয়াতে গেলে, সে ছুটে 
পালাল, তুমি কত ডাকলে, কত মিছ্ি কথা বল্লে, 
কিছুতে এল না । তারপর আমি ড়াঁকতেই আমার 
কাছে এল, আমার হাতে জল খেলে ; তুমি আদর 
করে বল্লে-_ছুজনেই বনের প্রাণী কিনা তাই এত 
ভাঁক'-শুনে সথীরা হেসে উঠল, আমি লজ্জায় মরে 
গেলেম। তার পর, মহারাজ, তুমি কতদিন তপ- 
স্বীর মত সে বনে রইলে ; বনের ফল শেষে, নদীর 
জল খেয়ে, কতদিন কাটালে। তারপর একদিন 
পুর্শিমা রাঁতে মালিনীর তীরে নিকুগ্প বনে আমার 
কাচ্ছে এলে, আমার গলায় মাল! দিলে ;--মহানাজ, 


১ শকুস্তলা 
সে কথা কি ভুলে গেলে যাবার সম্য় তূমি, মঙ্থা- 
রাজ, আমার হাতে তোমার আশটা পরিয়ে দিলে ; 
প্রতিদিন ভৌমার নামের একটি করে অক্ষর পড়তে 
বলে দিলে, ৰলে গেলে- নামও শেষ হবে আর 
আমা নিতে সোথার রথ পাঠাবে । কিন্তু, মহারাজ, 
সোণার রথ কই পাঠালে, সব ভুলে রইলে ? মহা” 
রাজ) এমনি করে কি কথা রাখলে ?” 

বনবাঁসিনী শকুন্তল!। রাজার কাছে কত আঅভি- 
মান করলে, দাজাকে কত অনুযোগ করলে, সেই 
কুপ্তবনের কথা, সেই ছুই সবীর কথা, সেই হরিণ- 
শিশুর কথা,--কত কথাই মনে করে দিলে, ভবু 
রাজার মনে পড়ল না। শেষ রাজ! বল্লেন-_-“কই, 
কন্যে, দেখি তোমার সেই আংটী ? তুমি যে বল্লে 
আমি তোমায় আংটী.দিয়েছি, কই দেখাও দেখি 
কেমন আংটী ?” শকুস্তলা ভীড়াতাড়ি আঁচল খুলে 
আংটা দেখাতে গেল, কিস্তু হায়, আঁচল শুন্য, 
রাজার ষেই সাতরাজার ধন. এক-গানিকের বরণ-. 
আংটী কোথায় গেল! 


শকুষলা ৷ ছু 


এতদিনে দুর্ববাসার শপ ফল্লো!। হায়, রাজাও তা”্র 
লন, পৃথিবীতে অ+পনার লৌক কেউ রই না। 
'মা-গোগ-খলে শকুস্তলা রাজসভায সানের উপর 
ঘুরে পড়ল ; তা” কপাল ফুটে রক্ত ছুটল, রাজার 
সভায় হাহাকার পড়ে গেল । 
সেই সময় শকুষ্তলার সেই পাঁষাণী মা মেনকা। 
স্র্গপুরে ইন্দ্রসভায় বীণ। বাজিয়ে গান গাচ্ছিল 
হঠাঁৎ তার বীণার তার ছিড়ে গেল, গানের ছার 
হারিয়ে গেল, শকুস্তলার জন্যে এ্রাণ কেঁদে উঠল ; 
অমনি সে. বিছদতের মত মেঘের রথে এসে দ্বাজার 
সভা থেকে শকুস্তলাকেে কোলে ভূলে একবারে 
হেমকুট পর্বতে নিষে গেল । 
সেই হেমকুট পর্বতে কশ্যপের আঁ্রমে স্বর্গের 
অপ্পরাঁদের মাঝে কতদিনে শকুস্তলার একটি রাঁজ- 
চক্রবর্তী রাজকুমার হ'ল। 
সেই কোল-ভরা ছেলে পেষে শরুস্তপার বুক 


জুল । 
শকুস্তল? তো চলে গেল। এদিকে রাজবাড়ির 
গত 


লগ কুশল? | 


জেলেরা একদিন শচীতীখে পন জলে জাল ফেলতে 
আরম্ভ করলে । জূপলী বঙ্গর সরলপু টী, উদর 
মত পায়রাচাঁদা, সাপের মত্ত বাপশাছ, ঈীড়াওঘুদল! 
চিংড়ি, কাঁটীভরা ধাটা, কন্ত কি জালে পড়ল । 
সোগলি ব্পলী মাছে ল্দীত্র পাড় আছের ঝুড়ি 
যেন লোণাঁর সপাঁষ ভরে গেল । সার্বাদিন জেলেদের 
জানে কত রকমের কত -ষ মাছ পড়ল তার অর 
ভিকান। নাই ॥। শেষ জমে বেলা +ডে এল ; নীল 
. আকাশ; নদীর জল, নগরে পথ শাদার হযে 
এল ) জেলের! জাল গুড়িবে ঘরে চললো : 

এমন সময় এক জেলে জাল গাড়ে নকীতীে 
€দেখ। দিলে । প্রকাণ্ড জা» খুন! মাথার উপর ঘুরিয়ে 
নদীর উপপর উড়িয্ে দিঙ্ষে ১ মেঘের অত কাল জাজ্দ 
্সাকাশে ঘুরে, নদীব এপার ও-পার ছুপাক জুড়ে 
জলে পড়ল ॥ সেই সমস্থ মাছের সর্দার, নদীর রাজা, 
বুড়ো মাছ রুই অন্ধকারে সন্ধ্যার সময সেই নহগী 
ঘেরা কাল জালে ধ্রা পড়ল । জেলে পাঁড়াষ্ম রব 
উঠল-_জাল কাবার গুরু, মাছের সর্দার, বুড়ে। 


পকুস্তল! 1 হব 


রুই এতদিনে জালে পড়েছে। যে যেখানে ছিল 
নদীতীরে ছুটে এল। তারপর অনেক কট মাছ 
ভাঙ্গায় উঠল। এত বড় মাছ কেউ কখন দেখেনি। 
আবার যখন সেই মাছের পেট চিরতে সাত রাজার 
ধন.এক-মানিকের আংটী জ্বলস্ত আগুণের. মত 
ঠিকরে পড়ল তখন সবাই অবাক্‌ হয়ে রইল। যার, 
মাছ তাঁর আনন্দের সীম! রইল না । 

গরীব জেলে যেন আকাশের ঠা হাতে পেলে । 
মাছের ঝুড়ি, ছেঁড়া জাল জলে ফেলে মানিকের আটা 
সেকরার দোকানে বেচতে চল্লো। 

রাজা শকুত্তলাকে যে আংটা দিয়েছিলেন-_এ 
সেই আংটি, শচীতীর্ঘে গা-ধোবা'র লময় তা*র আঁচল 
থেকে যখন জলে পড়ে যায় তখন রুইমাছট; খাবার 
ভেবে গিলে ফেলেছিল। 

জেলের হাতে রাজার মোহর আংটী দেখে সেকরা 
কোটালিকে খবর দিলে । োঁটাল জেলেকে মারতে 
মারতে রাজসভায় হাজির করলে। ধেচারা জেলে, 
রাজদরবাডর ঈড়িয়ে কাপতে কাপতে কেমন করে; 


৮ শকুক্তল! 


মাছের পেটে আংটী পেয়েছে নিবেদন করলে । 
রাজমন্ত্রী দেখলেন সত্যই আতংটীতে মাছের গন্ধ, 
জেলে ছাড়া পেয়ে মোহরের তোড়া বখশিশ নিযে 
নাচতে নাচতে বাড়ি গেল । 

এদিকে আংটী হাতে 'পড়তেই রাজার তপো- 
বনের কথ! স্ব মনে পড়ে গেল ।- শকুস্তলার শোকে 
রাজা যেন পাগল হয়ে উঠলেন । বিনা দোষে তাকে 
দূর করে দিষ্বে প্রাণ যেন তষের আগুণে পুড়তে 
লাগল । মুখে অন্য কথা নাই কেবল্‌-__-“হ! শকুস্তলা-_- 
হা। শবুস্তলা” । 

আহারে, বিহারে, শম্নে, স্বপনে, কিছুতে সুখ 
নাই ; রাঁজ-কার্যে সখ নাই, অন্তঃপুরে সুখ নাই, 
উপবশ সখ নাই, কোথাও সখ নাই । স্ঙগীত- 
শালায় গান বন্ধ হ'ল, নৃত্যশালাষ নাচ বন্ধ হু”ল, 
উপবনে উৎসব বন্ধ হ”ল। পাজার ছুপখের সীম। 
রইল শা। একদিকে বনবাঁসিনী শকুস্তলা কৌল- 
ভরা ছেলে নিয়ে হেষকুটেন্ সোণার শিখরে বসে 
রইল, আর একদিকে জগতের দবাজা রাপা ছুত্ষস্ত 


শকুষ্কল। ! ৯ 


জগগুজোড়” শোক নিয়ে ধুলায় ধূসর পড়ে রই- 
লেন। 

কত দিন সরে দেবতার কপ হুল । স্বর্গ থেকে 
ইন্দ্রদেলের রথ “এসে রাজাকে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করবার জন্যে পুতে নিযে গেল। খানে 
নন্দনবনে কত দিল" কাটিনে, দৈত্যদের সঙ্গে কত. 
যুদ্ধ করে, মন্দা নর মালা! গলাম্ম পরে, রাজ! রাজেড 
ফিরছেন-_এ. সমস দে“খণেন পথে হেমকুট পর্বত, 
মহধি কশ্টপের আশ্রম |”. 'জা মহর্ষিেকে প্রণাম 
করব জনো সেই আঞ্জমে চল্রেলন। 

এই আশ্রম অনেক তাপস আনেক ত 
থাকতেন, অনেক অপ্পর অনেক অশলরা, থাকত ; 
নার থাকত-_শকুস্তল! আর তা”র পুত্র রাজ্জপুজ্স 
সর্ববদমন । ্ 
__. ব্লাজা ছুত্বস্ত যেমন “দশের রাজ! ছিলেন তা”র 
সেই রাজপুত্র তেমনি “বনের রাজ! ছিল। বনের 
যত জীব জন্য তাসকে বড়ই ভালবাসত। সেই বনে 
সাতক্রো* জুড়ে একটা! প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তী”র 
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তলাষ একট! প্রকাণ্ড অজগর দিনরাত্রি পড়ে থাকত; 
এই গাছতলাষু সর্ববদমনেন রাজ সভা বত । হাতির! 
তাকে মাথায় করে নাতে নিজে যেত, শুড়ে করে 
জল্‌ ছিটিয়ে গা ধুয়ে দিত, তারপর তক সেই 
সাপের পিঠে বসিয়ে দিত__গই তা” রাজসিংহাসন। 
ছুপদিকে ভুউ হাতি পদফুলের চার ঢোলাত, অজ্‌- 
গর ফণা খেলে মাথা ছাতা ধর ; ভালুক ছিল 
মন্ত্রী, সিংহ ছিন নেনাপতি বাঘ ছি চৌকিদার, 
শেয়াল ছিল কোটাক ₹ আর ছিল--শুক শণ্খী তার 
প্রিয়দ্খা,কত মজার. মজার কথ! বলত,দশ বিদেশের 
গল্প করত? সে পাখীর বাসাষফ পাকার না 
নিষে খেলা “করত, বাঘের. বাসায় বাঘের কাছে 
বলে থাকত,_কেউ তাকে কিছু বলত না। 
সবাই তাঁকে ভয়ও করত ভালও বাস্ত । 

রাজা যখন দেই বনে এলেন তখন রাজপুক্র 
একটা সিংহ-শিশুকে নিষে ' খেলা করছিল, তা”্র 
মুখে হাত পুরে দাত গুনছিল, তাকে কোলে পিঠে 
করছিল, তা”্র জটা ধরে টানছিল। সনের তপ- 
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স্বিনীরা কত ছেড়ে দিতে বলছিলেন, কত মাটার 
ময়ূরের লোত দেখাচ্ছিলেন, শিশু কিছুতে শুনছিল 
না! এমন সময় ব্বাজা সেখানে এলেন, সিংহু- 
শিশুকে ছ'ঁড়িট্রে সেই রাঁজ-শিশুকে কোলে নিলেন ; 
ছু শিশু রাজার কোলে শান্ত হল । সেই রাজ- 
শিশুকে কৌলে করে রাজার বুক যেন জুড়িকে 
গেল। রাজা তো জানেন না ষে এ শিশু তারই 
পুত্র ; ভাবছেন--পরের ছেলেকে কোলে করে মন 
কেন এমন হ'ল, এর উপর কেন এত মায়! হ'ল £ 
এমন সমধ শকুল্তল! অঞ্চলের নিধি কোলের বাছাকে 
খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে এলেন । রাজা বাণীতে 
দেখা হল, রাঁজ। তাঁবার শক্স্তলাকে আদর কর- 
লেন, তার কাছে স্রমা চাইলেন । দেবতার কৃপায়, 
এতদিনে আবার মিল হ'ল, ভূর্ববাসার শাপাস্ত 
হ'ল। কশ্ঠপ অর্দিতিকে প্রণাম করে রাজা রাণী 
রাজপুক্র কোলে রাজ্যে ফিরলেন । 

তারপর কত দিন স্থখে রাজত্ব করে, রাজ- 
পুত্রকে গ'জ্য দিয়ে রাজা! রাণী সেই তপৌবনে ভাঁতঃ 


নই শকুত্তলা। 
কণর কাছে, সেই ছুই সখীর কাছে, সেই হুরিণ- 
শিশুদের কাছে' সেই সহকার এবং মাধবীলতার 
কাছে ফিরে গেলেন এবং তাপগ্রস তাপসীদের সঙ্গে 
নিক তির দিনে? 

সমাগু ॥ 


